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BSE Limited  

Phiroze Jeejeebhoy Towers  

Dalal Street, Mumbai - 400 001  

(BSE Scrip Code: 540700) 

 

National Stock Exchange of India Limited 

Exchange Plaza, 5th Floor, Plot no. C/1,  

G Block, Bandra-Kurla Complex,  

Bandra (E), Mumbai - 400 051  

(NSE Symbol: BRNL) 
 

Dear Sir,  
 

Sub: Newspaper Advertisement- Postal Ballot Notice dated 19th July, 2024  

 

Pursuant to Regulation 30 read with Schedule III and Regulation 47 of SEBI LODR 

Regulations, 2015, please find enclosed herewith the Newspaper Advertisement published on 

31.07.2024 in English and Regional newspapers i.e. Financial Express and Aajkaal with 

regard to the dispatch of Postal Ballot Notice to the Equity Shareholders of the Company 

pursuant to Section 110 of the Companies Act 2013 and rules made thereunder.  
 

This is for your information and record. 
 

Thanking you.  

 

Yours faithfully, 

 

For Bharat Road Network Limited 

 

 

Ankita Rathi 

Company Secretary and Compliance Officer 

(ACS: 46263) 
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ৼরাজ্য ১৪
কলকাতা বুধবার ৩১ জুলাই ২০২৪

স্নেহাশিস সৈয়দ  
বহরমপুর, ৩০ জুলাই 

ভয়াবহ নদী ভাঙনের কবলে মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জ ব্লকের 
শিবপুর গ্রাম। স�োমবার সকাল থেকে শুরু হয় গঙ্গার ভাঙন। 
প্রায় একশ�ো ফুট এলাকা নদীগর্ভে তলিয়ে গেছে। তার সঙ্গে 
১০টি বাড়িও নদীগর্ভে তলিয়ে যায়। ভাঙন বাড়তে পারে এই 
আশঙ্কায় শিবপুর গ্রামের নদী তীরবর্তী এলাকার মানুষ বাড়িঘর 
ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে শুরু করেছে। জেলা প্রশাসনের তরফ 
থেকে ইতিমধ্যে ভাঙনে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির জন্য খাওয়া 
এবং অন্যত্র থাকার ব্যবস্থা করেছে। সামশেরগঞ্জের বিডিও 
সুজিত চন্দ্র ল�োধ বলেন, ‘‌নদীর ধারে যাদের বাড়ি রয়েছে 
এবং যাদের বাড়ি তলিয়ে যাওয়ার মত�ো অবস্থায় রয়েছে 
প্রশাসনের তরফ থেকে তাদের অন্যত্র সরান�োর ব্যবস্থা করা 
হয়েছে। এর পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুল�োর জন্য খাবার 
এবং জলের ব্যবস্থা করা হয়েছে।’‌

গত কয়েক বছর ধরেই গঙ্গা নদীর ভাঙন মুর্শিদাবাদের 
সামশেরগঞ্জ এবং ফরাক্কা ব্লকে ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। 
সামশেরগঞ্জ ব্লকের শিবপুর, চাচণ্ড, প্রতাপগঞ্জ, ধানঘড়া–সহ 
একাধিক এলাকা গত কয়েক বছরে গঙ্গার ভাঙনে ক্ষতিগ্রস্ত 
হয়েছে। গৃহহীন হয়ে পড়েছেন এক হাজার পরিবার। রাজ্য 
সরকারের তরফ থেকে গঙ্গা ভাঙন প্রতির�োধের জন্য কেন্দ্রের 

কাছে আর্থিক সাহায্যের দাবি জানান�ো হলেও এখনও পর্যন্ত 
কেন্দ্রের তরফ থেকে মুর্শিদাবাদের ভাঙন প্রতির�োধের জন্য 
ক�োনও অর্থ বরাদ্দ করা হয়নি। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির 
উদ্যোগে রাজ্য সরকার ১০০ ক�োটি টাকা ব্যয়ে সামশেরগঞ্জে 
ভাঙন প্রতির�োধের কাজ শুরু করেছে। তবে শিবপুর এলাকায় 
ভাঙন প্রতির�োধের কাজ শুরু হওয়ার আগেই ফের একবার 
সেখানে নতুন করে গঙ্গার ভাঙন শুরু হল।

স্থানীয়রা জানিয়েছেন, গত কয়েকদিন ধরেই গঙ্গায় 
জল স্তর বৃদ্ধি পাচ্ছিল। স�োমবার হঠাৎই স্থানীয় বাসিন্দারা 
দেখেন গঙ্গার তীরবর্তী এলাকায় ভয়াবহ ভাঙন শুরু হয়েছে। 
আশঙ্কা করা হচ্ছে, যে দ্রুততার সঙ্গে গঙ্গা ল�োকালয়ের দিকে 
এগিয়ে আসছে তাতে এদিন সন্ধের মধ্যে ৫০–৬০টি বাড়ি 
নদীগর্ভে তলিয়ে যেতে পারে।  ভাঙনের ভয়াবহ রূপ দেখে 
গঙ্গার তীরবর্তী এলাকাতে বসবাসকারী একাধিক পরিবার 
ইতিমধ্যে তাদের বাড়িঘর ভেঙে প্রয়োজনীয় সামগ্রী নিয়ে 
অন্যত্র সরে যেতে শুরু করেছেন। সামশেরগঞ্জের তৃণমূল 
বিধায়ক আমিরুল ইসলাম বলেন, ‘‌ধলিয়ান পুরসভার 
১৭ নম্বর ওয়ার্ড থেকে ভাঙন প্রতির�োধের কাজ শুরু 
হয়েছে। শিবপুরের ভাঙন প্রতির�োধের কাজের টেন্ডার 
হয়ে গেলেও ল�োকসভা নির্বাচন ঘ�োষণা হয়ে যাওয়াতে তা 
খ�োলা যায়নি। নদীর জলস্তর একটু কমলেই ওই এলাকাতে 
ভাঙন প্রতির�োধের কাজ করা হবে।’‌‌‌

সামশেরগঞ্জের শিবপরু গ্রামে
নদীগর্ভে তলিয়ে গেল ১০ বাড়ি

গঙ্গা–গর্ভে তলিয়ে যাচ্ছে বাড়ি। ছবি: প্রতিবেদক

চন্দ্রনাথ মখু�োপাধ্যায়
কাট�োয়া, ৩০ জুলাই

আমজনতার পাশে পূর্ব বর্ধমান জেলার স্বনির্ভর গ�োষ্ঠীগুলি। জেলার ১২১টি স্বনির্ভর 
গ�োষ্ঠী প্রতিটি ব্লকে শিবির করে আল ুবিক্রি করছে। দর কেজিপ্রতি ২৮/২৯ টাকা। 
যে আলু বাজারে বিক্রি হচ্ছে ৩৩/৩৫ টাকা কেজি দরে। স্বনির্ভর গ�োষ্ঠীর সদস্যরা 
কৃষকদের কাছ থেকে সরাসরি আলু কিনে শিবির করে বিক্রি করছেন। রাজ্য সরকারের 
অবস্থান অনুযায়ী স্বনির্ভর গ�োষ্ঠীর মহিলারা পূর্ব বর্ধমান জেলার কালনা, কাট�োয়া ২ 
মহকুমা–সহ জেলার নানান জায়গায় শিবির করে বাজার থেকে কম দরে আল ুবিক্রি 
শুরু করেছেন। এতে খশুি মলূত মধ্যবিত্ত ক্রেতারা। সেইসঙ্গে কৃষকদের কাছ থেকে 
আলরু বন্ড কিনে হিমঘর থেকে আল ুবের করে শিবিরে পাঠান�োও শুরু করেছে 
রাজ্যের কৃষি বিপণন দপ্তর। রাজ্য সরকারের এই জনমখুী প্রক্রিয়ায় খশুি সাধারণ মানষু। 
এমনিতেই এদিন খ�োলাবাজারে জ্যোতি আলুর দর কেজিতে ৩৫/৩৬ টাকা হয়েছে। 

উল্লেখ্য যে, আলুর দাম নাগালের বাইরে চলে যাওয়ায় রাজ্যের বাইরে আলুর 
ট্রাক যেতে না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। আলরু দাম সাধারণ মানষুের 
নাগালের মধ্যে রাখার জন্য কৃষি বিপণন দপ্তর মাঠে নামে। এতে খশুি সাধারণ জনগণ। 
শুধ ুতাই নয়, বিভিন্ন হিমঘরে হাজির হয়ে আল ুবের করার কাজ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করতে 
দাড়ঁিয়ে থেকে তদারকি করছেন প্রশাসনিক আধিকারিকরা। সাধারণ মানুষের পাশে 
দাড়ঁাতে সফুল বাংলার স্টলগুলিতেও আলুর জ�োগান বাড়ান�ো হচ্ছে। রাজ্যে ৪৫৪টি 
হিমঘর থেকে র�োজ গড়ে ২৫ হাজার টন আল ুবের করা হয়। সেই পরিমাণ কমিয়ে 
অসাধ ুব্যবসায়ীরা আল ুআটকে রেখে যাতে কৃত্রিম অভাব তৈরি করতে না পারেন, 
সে ব্যাপারে তৎপর প্রশাসন হিমঘরগুলিতেও অভিযান চালাচ্ছে।

বর্ধমানে কম দামে আলু 
বিক্রি স্বনির্ভর গ�োষ্ঠীর

আজকালের প্রতিবেদন
গাংনাপুর, ৩০ জুলাই

চক্রধরপুর রেল দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন রানাঘাটের গাংনাপুরের বাসিন্দা মা 
ও ছেলে। মা অঞ্জুরানি সরকারকে নিয়ে ছেলে উৎপল সরকার মুম্বাইয়ে টাটা 
সেন্টারে ডাক্তার দেখাতে যাচ্ছিলেন। ট্রেনে বি–৫ এসি থ্রি টায়ারে  ছিলেন 
তঁারা। এই দুর্ঘটনার খবর আসার পর বাড়ির ল�োকজন উৎকণ্ঠায় ভেঙে পড়েন। 
পরে উৎপল ফ�োনে জানান, তাঁদের আঘাত গুরুতর নয়। তাতে বাড়ির ও 
আশপাশের মানুষ আস্বস্ত হন। তাঁর অভিজ্ঞতার কথা জানিয়ে উৎপল বলেন, 
‘‌আমরা ঘুমিয়ে ছিলাম, হঠাৎ পর পর তিনটে ঝাকুনি, আমি ছিটকে পড়ি। 
তারপর ঝাকুনি থামার পর রক্তাক্ত অবস্থায় উঠে মা কে খুঁজতে থাকি। মাকে 
একটু দূরে পাই। মায়ের মাথায় ও হাতে চ�োট লেগেছে। আমার কানে ও মাথায় 
আঘাত লেগেছে। আমাদের উদ্ধার করেন স্থানীয় বাসিন্দারা। চারদিকে তখন 
শুধু কান্না আর চিৎকার ছাড়া কিছ শ�োনা যাচ্ছিল না। আমাদের চিকিৎসার 
জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসার পর ছেড়ে দিয়ে বলা হয় মুম্বাই যাওয়ার 
জন্য স্পেশাল ট্রেন দেওয়া হচ্ছে। যারা যেতে চান যেতে পারেন। সেই মত�ো 
ঐ অবস্থায় আমরা ট্রেনে উঠি। অসহ্য যন্ত্রণা মাথায় ও হাতে। মাও যন্ত্রাণায় 
কাতারাচ্ছে। এখনও আতঙ্ক আমাদের তাড়া করে বেড়াচ্ছে।’‌‌

ডাক্তার দেখাতে যাওয়ার 
পথে আহত মা ও ছেলে

বর্ষায় এলাকার গরিব মানুষের ঘরবাড়ি পরিদর্শন করে তাঁদের 
পাশে থাকার বার্তা দিলেন মেদিনীপুর পুরসভার ২২ নম্বর ওয়ার্ডের 

কাউন্সিলর ম�ৌসুমি হাজরা। ছবি:‌ আজকাল

‌সুরক্ষা বুলেটিন প্রকাশ করল পূর্ব রেলওয়ে। আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন পূর্ব রেলের জেনারেল 
ম্যানেজার মিলিন্দ কে দেউসকার। রেলে যাত্রী সুরক্ষা নিশ্চিত করতে এটি কার্যকর হবে বলে দাবি 

করেছেন রেলের কর্তারা। ফেয়ারলি প্লেসে। মঙ্গলবার। ছবি:‌ আজকাল

যজ্ঞেশ্বর জানা
দিঘা, ৩০ জুলাই

মঙ্গলবার ইলিশ কেনাবেচায় বেশ জমজমাট ছিল দিঘা 
ম�োহনার সামুদ্রিক মৎস্য নিলাম কেন্দ্র। এদিন প্রায় ১০ 
হাজার কেজি ইলিশের নিলাম হয়েছে স্থানীয় বিভিন্ন আড়তে। 
তার সিংহভাগটাই এসেছিল ওড়িশা থেকে। বাকি ইলিশ 
উঠেছে দিঘা, শঙ্করপুর-সহ কাঁথি সমুদ্র উপকূলের বিভিন্ন 
লঞ্চ-ট্রলার, ভুটভুটির জালে। বাজারে ইলিশ ওঠার খবর 
ছড়িয়েছিল স�োমবার রাত থেকেই। ফলে, সকাল সকাল 
ইলিশ কিনতে ভিড় জমে পাইকারি ব্যবসায়ীদের৷ চাহিদার 
তুলনায় যথেষ্ট কম আমদানি, তাই বাজারে মাছের দাম ছিল 
চড়া। এদিন ৮০০- ৯০০ গ্রাম কিংবা তার চাইতে আরও 
একটু বেশি ১ কেজি ওজনের ইলিশ মাছ বিক্রি হয়েছে 
১৩০০- ১৪০০ টাকা প্রতি কেজি মূল্যে। ১২০০ থেকে শুরু 
করে দেড় কেজি ওজন পর্যন্ত মাছগুলির কেজি প্রতি দাম 
ছিল ১৭০০- ১৮০০ টাকা। আর ৮০০- ৯০০ টাকা কেজি 
দরে বিক্রি হয়েছে ৫০০- ৮০০ গ্রামের ইলিশ। ফলে সাধারণ 

ক্রেতা-বিক্রেতাদের সেভাবে ইলিশের পাশ ঘেষতে দেখা 
যায়নি। তাঁদের চাহিদা পুষিয়েছে পমফ্রেট, ভেটকি, ভ�োলা, 
চিংড়ি, কাঁকড়া প্রভৃতি। 

চলতি মাসের মাঝামাঝি সময় থেকে ঝাঁকে না হলেও, 
পুবের বাতাসের সঙ্গে মেঘ-বৃষ্টির সঞ্চারে জালে জড়াতে শুরু 
করে কিছ কিছু ইলিশ। আবহাওয়া ইলিশ উপয�োগী দেখেই 
আশায় ছিলেন মৎস্যজীবীরা, উজানমুখী ইলিশ ধরবেন বলে। 
কিন্তু প্রশাসনিক নিষেধাজ্ঞার কারণে দুই পর্যায়ে প্রায় ১ সপ্তাহ 
সমুদ্রে মাছ ধরা বন্ধ ছিল। ২৬ তারিখ থেকে আবারও সাগরে 
পাড়ি দিয়েছেন মৎস্যজীবীরা। কিছু সংখ্যক লঞ্চ ইতিমধ্যে 
ফিরেছে। তাদের জালে ইলিশ উঠেছে। দু–‌একদিনের মধ্যে 
ফিরে আসবে বাকি সমস্ত লঞ্চ-ট্রলার। সমুদ্র সহায় হলে ইলিশ 
অনটন ঘুচবে বলে আশা মৎস্যজীবী, ব্যবসায়ী সকলের। দিঘা 
ফিশারম্যান অ্যান্ড ফিশ ট্রেডার্স অ্যাস�োসিয়েশনের সম্পাদক 
শ্যামসুন্দর দাস বলেন, ‘‌এদিন ১০ হাজার কেজি ইলিশের 
মধ্যে ৭০ ভাগ ওড়িশা থেকে এসেছিল। বাকিটা স্থানীয় 
লঞ্চ-ট্রলারের জালে ধরা পড়েছিল। মাছের সরবরাহ না 
বাড়লে দাম কমার ক�োনও আশা নেই।’‌

‌ইলিশ কেনাবেচায় জমজমাট দিঘা ম�োহনার বাজার

ইলিশ কিনতে ভিড় দিঘা ম�োহনার বাজারে। ছবি: প্রতিবেদক‌

অভিজিৎ চ�ৌধুরি
মালদা, ৩০ জুলাই

মালদা থেকে কেউ যাচ্ছিলেন ব্যবসার কাজে, কেউ চিকিৎসা করাতে। কিন্তু ঝাড়খণ্ডের 
চক্রধরপুরে হাওড়া–মুম্বাইগামী এক্সপ্রেস ট্রেনের দুর্ঘটনায় জখম হলেন মালদার ছয় 
যাত্রী। আহতদের বাড়ি ইংরেজবাজার ও চঁাচল থানা এলাকায়। যদিও এই দুর্ঘটনার 
পর মালদার আহত ট্রেনযাত্রীরা ম�োবাইলে ভিডিও কল করে সসু্থ থাকার কথা বাড়ির 
ল�োকেদের জানিয়েছেন। তবে হাওড়া–মুম্বাইগামী এক্সপ্রেস ট্রেনের দুর্ঘটনায় এখনও 
আতঙ্কের ছাপ জখম যাত্রীদের পরিবারে। সুস্থভাবে পরিবারের সদস্যরা বাড়ি ফিরে 
না আসা পর্যন্ত দুশ্চিন্তায় রয়েছেন তাঁরা। যদিও মালদার আহত যাত্রীদের ঝাড়খণ্ডের 
চক্রধরপুর এলাকার সরকারি হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া 
হয়েছে বলে পরিবার সূত্রে জানা গেছে। মালদায় আহত যাত্রীদের নাম জামশেদ শেখ 
(৩৩), স�োহরাব আলি হ�োসেন (৪০), কাদের শেখ (২৪)। এদঁের বাড়ি ইংরেজবাজার 
ব্লকের নরহাট্টা গ্রাম পঞ্চায়েতের লক্ষ্মীঘাট বালপুরু এলাকায়। অন্য তিনজন হলেন রাজ 
শেখ (৪২), বাদলকুমার দাস (৬৬) এবং তাঁর স্ত্রী সবিতা দাস (৫৭)। রাজর বাড়ি চাঁচল 
থানা এলাকায়। বাদল ও সবিতার বাড়ি ইংরেজবাজার থানার ক�োত�োয়ালি এলাকায়। 
এই দম্পতি মমু্বইয়ে চিকিৎসার জন্য যাচ্ছিলেন। বাকিরা প্রত্যেকেই ব্যবসার কাজে 
মুম্বইয়ের উদ্দেশে স�োমবার রাতে হাওড়া স্টেশন থেকে ওই ট্রেনে রওনা হয়েছিলেন। 

জখম মালদার ৬ যাত্রী, 
উদ্বেগে আত্মীয়–স্বজন

 চক্রধরপুরে ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনা

আজকালের প্রতিবেদন
নন্দকুমার, ৩০ জুলাই

মদ খাওয়া নিয়ে দাম্পত্য–কলহ। তার 
জন্য গ্রামবাসীদের ডেকে সালিশি বসান�োর 
কথা বলেছিলেন স্ত্রী। তাতেই খুন�োখুনি 
পর্যায়ে প�ৌছঁ�োয় ঝগড়া–বিবাদ। ক্ষিপ্ত স্বামী 
ধারাল�ো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে খনুের চেষ্টা 
করল স্ত্রী, দুই নাবালক ছেলে, শাশুড়ি, 
কাকি–শাশুড়ি ও কাকা–শ্বশুরকে। 
মঙ্গলবার দুপরুে ঘটনাটি ঘটেছে নন্দকুমার 
থানার নামালক্ষ্যার কুম�োরআড়া গ্রামে। 
গ্রামবাসীরা উদ্ধার করেন আহতদের। নিয়ে 
যাওয়া হয় তাম্রলিপ্ত সরকারি মেডিক্যাল 
কলেজ ও হাসপাতালে। ঘটনায় অভিযকু্ত 
শেখ আপনকে আটকে রেখে নন্দকুমার 
থানায় খবর দেন স্থানীয়রা। পরে পুলিশ 
গিয়ে অভিযুক্তকে থানায় নিয়ে আসে। 
আটক করা হয় তাকে। এরপর হাসপাতাল 
থেকে ফিরে সন্ধেয় থানায় গিয়ে লিখিত 
অভিয�োগ দায়ের করেন অভিযুক্তের স্ত্রী 
আসমা বিবি। 

জানা গেছে, অভিযুক্ত শেখ আপনের 
বাড়ি ভগবানপুর থানার দলবাড় গ্রামে। 
পেশায় ফেরিওয়ালা সে। ২০০৭ সালে 
আসমার সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল তার। 
দম্পতির নাবালক ৪ ছেলে–মেয়ে 
রয়েছে। পুলিশকে অভিয�োগকারিণী 
জানিয়েছেন, মদ খেয়ে এসে প্রায়ই 
বাড়িতে অশান্তি করত তাঁর স্বামী। 
অত্যাচারের জন্য কয়েক বছর ধরে 
ছেলে–মেয়েদের নিয়ে বাপেরবাড়িতে 
থাকতেন তিনি। অভিযুক্তও প্রায় সময় 
এসে শ্বশুরবাড়িতে থাকত। জানা গেছে, 
এদিন দুপরুে ভিনরাজ্যে কাজে যাওয়ার 
কথা ছিল দম্পতির বড় ছেলের। দুপুরে 
তাকে খেতে দিচ্ছিলেন আসমা। সেই 
সময় টলতে টলতে বাড়ি ফেরে অভিযুক্ত। 
আসমা বলেন, ‘মদ খেয়ে ফিরেছে দেখে 
বকাবকি করি। ৫ জনকে ডাকব বলি। 
তারপরই আমার ওপর কাটারি নিয়ে 
ঝাঁপিয়ে পড়ে। আমায় বাঁচাতে এসে 
দুই ছেলে, আমার মা, কাকিমা এবং 
কাকু আহত হয়েছেন।’‌

পরিবারের
৬ জনকে 

খুনের চেষ্টা,
ধৃত অভিযুক্ত

বিজয়প্রকাশ দাস
পূর্ব বর্ধমান, ৩০ জুলাই

রাইস মিলের মধ্যে গ্যাস লিক করে অগ্নিদগ্ধ 
৪ জন শ্রমিক। গুরুতর জখম অবস্থায় ৪ 
জনকেই বর্ধমান মেডিক্যালে ভর্তি করা হয়। 
মঙ্গলবার এই ঘটনাটি ঘটেছে আউশগ্রামের 
বনপাশ–বেলাড়ি গ্রামে। একটি রাইস 
মিলে সকালে চা করছিলেন এক মহিলা 
শ্রমিক। গ্যাস লিক করছে বঝুতে পেরে 
তিনি রাইস মিলের অন্য শ্রমিদের ডেকে 
নিয়ে আসেন। তারঁা এসে সামান্য লিক 
করেছে, ওতে কিছ ুহবে না বলে জানান। 
তখন মহিলা চা করতে শুরু করেন। কিন্তু 
হঠাৎ গ্যাস ভরে গিয়ে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। 
এতে ঘটনাস্থলে অগ্নিদগ্ধ হয়ে গুরুতর 
দগ্ধ হন মহিলা ঝর্না কুণ্ডু, পার্থ ঘ�োষাল, 
চঞ্চল পাল ও চন্দ্রনাথ রায়। ‌‌দ্রুত খবর 
দেওয়া হয় আউশগ্রাম থানার পুলিশকে। 
পুলিশ এসে দগ্ধ-জখমদের উদ্ধার করে 
বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে 
চিকিৎসার জন্য নিয়ে যায়। মহিলার দুই 
হাত ও মখু পুড়ে গুরুতর দগ্ধ হয়েছে।

গ্যাস লিক, 
দগ্ধ ৪ শ্রমিক

সখুেন্দু আচার্য
কল্যাণী, ৩০ জুলাই

উলা নাম থেকে বীরনগরের সেই ব্রিটিশ আমলে তৈরি হাসপাতালের নামকরণ হয়েছিল 
উলা পাবলিক ডিসপেনসারি। আজও সগ�ৌরবে মানুষের সেবা করে চলেছে। এখন নাম 
হয়েছে উলা পাবলিক ডিসপেনসারি অ্যান্ড বীরনগর মাতৃসদন হাসপাতাল। ১৮৬৯ সালে 
তৈরি হয় বীরনগর পুরসভা। তারও আট বছর আগে তৈরি এই মাতৃসদন হাসপাতালটি। 
আজও এই হাসপাতালে একজন স্থায়ী চিকিৎসক ও চার জন অস্থায়ী চিকিৎসক কাজ 
করে চলেছেন। কর্মী ও নার্স মিলে আছেন ৪১ জন কর্মী। প্রতিদিন এখানে নিয়ম মেনে 
আউটড�োর খ�োলে। চিকিৎসা হয়। ওষধুও দেওয়া হয় বিনামলূ্যে। চারটে ডিজিটাল এক্স–রে 
মেশিন, র�োগীদের জন্য অক্সিজেন ব্যবস্থা থেকে শুরু করে জরুরি পরিষেবা রয়েছে। 

ব্রিটিশ আমলে তৈরি মাটির কুঁড়েঘর থেকে আজ সরকার ও পুরসভার সাহায্য 
তৈরি হয়েছে কয়েকটি পাকা ঘর। হাসপাতালটি আজও বেশ কয়েকটি এলাকার 
মানষুজনকে জরুরি পরিষেবা দিয়ে থাকে। এখনও প্রতিদিন বীরনগর, তাহেরপুর, 
নাজিরপরু, কালীনারায়ণপুর প্রভৃতি এলাকার মানষু এই হাসপাতালে আসেন চিকিৎসা 
করাতে, যা ১৮৬১ সালে গ্রান্ট সাহেব, বিডন সাহেবের হাত ধরে তৈরি হয়েছিল। 
সেই সময়কার নিয়ম অনযুায়ী পরুসভার চেয়ারম্যান হবেন হাসপাতালের পরিচালন 
কমিটির সভাপতি। সেই নিয়ম মেনে এখন পরিচালন কমিটির সভাপতি হলেন বীরনগর 
পুরসভার চেয়ারম্যান পার্থ চ্যাটার্জি। তিনি বলেন, ‘‌আমরা আজও গুরুত্ব দিয়ে এই 
হাসপাতালের মাধ্যমে চিকিৎসা পরিষেবা দিয়ে যাচ্ছি। বিশেষ করে তৃণমলূ কংগ্রেস 
ক্ষমতায় আসার পর ২০১১ থেকে আর্থিক সাহায্যে বিল্ডিং তৈরি করে আরও বেশি 
করে কীভাবে চিকিৎসা পরিষেবা বাড়ান�ো যায়, তার চেষ্টা করছি।’

১৬৩ বছর ধরে পরিষেবা দিচ্ছে বীরনগর মাতৃসদন

উলা পাবলিক ডিসপেনসারি অ্যান্ড বীরনগর মাতৃসদন। ছবি: প্রতিবেদক

প্রৌঢ়ের রক্তাক্ত 
দেহ উদ্ধার
ক�োতুলপুর থানার তালপুকুর 
ম�োড়ের কাছে এক প্রৌঢ়ের রক্তাক্ত 
দেহ পড়ে থাকতে দেখা গেল। ওই 
ব্যক্তির নাম ইলিয়াস গায়েন (‌৬০)‌। 
তঁাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে 
নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা মৃত 
বলে জানান। ইলিয়াস গায়েনের 
ছেলে নুর মহম্মদ গায়েন মঙ্গলবার 
ক�োতুলপুর থানায় লিখিত অভিয�োগ 
জানিয়েছেন, তঁার বাবাকে পিটিয়ে 
এবং ধারাল�ো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে 
খুন করা হয়েছে। তঁার অভিয�োগ, 
একটি গাছ কাটাকে কেন্দ্র করে 
প্রতিবেশীর পরিবারের সঙ্গে তঁাদের 
মারপিট হয়েছিল কিছদুিন আগে। 
তারপর থেকে মাঝেমাঝেই ঝামেলা 
লেগেছিল। তঁার আরও অভিয�োগ, 
পুরাতন সেই শত্রুতার জেরেই তঁার 
বাবাকে পিটিয়ে এমন নৃশংসভাবে 
খুন করা হয়েছে। অভিযুক্তদের কড়া 
শাস্তির দাবি জানিয়েছেন তিনি।

সঞ্জয় বিশ্বাস
দার্জিলিং, ৩০ জুলাই

ঘুম স্টেশনের কাছাকাছি দার্জিলিং পুরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডে এদিন জলের পাইপের 
কাজ করতে গিয়ে এক ব্যক্তির মর্মান্তিক মৃত্যু  হল। গুরুতর জখম হয়েছেন আরও 
একজন। তাঁকে দার্জিলিং সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। মতৃের নাম প্রেমকুমার 
সুব্বা (‌৫৫)‌। জখম হয়েছেন রঞ্জন তামাং নামের আরেকজন। উভয়ের বাড়ি ওই 
এলাকাতেই। জানা গেছে, ১ নম্বর ওয়ার্ডের এক ব্যক্তির বাড়িতে পাইপের জল 
আসছিল না। ঠিক করার জন্য মিস্ত্রি ডাকলে রঞ্জনকে সঙ্গে নিয়ে প্রেম সুব্বা কাজে 
আসেন। পাইপের সমস্যা দেখতে কিছটা খ�োঁড়াখুঁড়ির কাজ করেন। সেই সময় 
পাহাড়ি ঢালের অনেকটা মাটির চাঁই ধসে পড়ে প্রেম সুব্বার ওপর। ধসে তিনি চাপা 
পড়ে যান। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু  হয়। রঞ্জনকে ক�োনওরকমে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে।

অন্যদিকে, এদিন দার্জিলিঙের গিন চা–‌বাগানে শান্তি গুরুং (‌৫৭)‌ নামের 
এক মহিলাকে ধারাল�ো অস্ত্র দিয়ে ক�োপ দেওয়ায় মৃত্যু  হয়। অভিযুক্তের নাম 
পূর্ণপ্রকাশ গুরুং। জানা গেছে, ঝামেলার সময় পরূ্ণ মদ্যপ অবস্থায় ছিল। দুজনেই 
চা–‌বাগানের শ্রমিক। সামান্য কারণে দুজনের মধ্যে ঝামেলা বাধে। মদ্যপ থাকায় 
পূর্ণ নেশার ঘ�োরেই শান্তির মাথায় ক�োপ দিয়ে বসে। তাতেই মৃত্যু  হয়। ঘটনার 
তদন্ত শুরু করেছে পলুিশ।‌

জলের পাইপ সারাতে
গিয়ে ধসে মতৃ্যু , জখম ১

আজকালের প্রতিবেদন 
কালনা, ৩০ জুলাই

কালনা মহকুমা হাসপাতালের ব্লাড ব্যাঙ্কে চলছে রক্তের আকাল।  
মহকুমার একমাত্র ব্লাড ব্যাঙ্কে খবর নিয়ে জানা গেল, মঙ্গলবার মাত্র 
৩ ইউনিট রক্ত রয়েছে। একটি করে এ নেগেটিভ, বি পজিটিভ এবং ও  
নেগেটিভ গ্রুপের ইউনিট রক্তই সম্বল। এর ফলে চিকিৎসা পরিষেবা 
ব্যাহত হচ্ছে বলে ক্ষোভ চিকিৎসাধীন র�োগীদের আত্মীয়দের। অভিয�োগ, 
রক্ত প্রয়�োজন হলে র�োগীর গ্রুপের রক্তদাতাদের নিয়ে আসতে বলা হচ্ছে 
র�োগীর পরিবারকে। মহকুমা এলাকায় বেশকিছুদিন হল রক্তদান শিবির 
হয়নি। তার মাশুল দিতে হচ্ছে ব্লাড ব্যাঙ্ককে। তবে হাসপাতাল কর্তৃ পক্ষ 
এই অবস্থায় র�োগীদের পাশে থাকছেন। মুমূর্ষু র�োগীদের জন্য রক্তদাতা খুঁজে 
দিচ্ছেন। হাসপাতালের সুপার চন্দ্রশেখর মাইতি বললেন, ‘সামনেই কয়েকটা  
রক্তদান শিবির রয়েছে। আশা করি কিছুটা সঙ্কট মিটবে।’

ব্লাড ব্যাঙ্কে রক্তসঙ্কট
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